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স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরপরই আমরা ‘উপবৃত্তি’ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেই। এ লক্ষ্যে ২০১০ সালে ‘‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট’’ গঠন করা হয়। এক হাজার কোটি টাকা সীডমানি দিয়ে এ ট্রাস্টের কাজ শুরু করা হয়। আজ এ ট্রাস্ট থেকেই উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পাঁচটি প্রকল্প থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে স্নাতক পাস ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের মেয়াদ শেষ হলে এসকল উপবৃত্তি কার্যক্রমও ট্রাস্টের অর্থে পরিচালিত হবে।
সুধিমন্ডলী,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষাখাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তিনি ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষকের পদ সরকারি করেন। তিনি হাজার হাজার বিধ্বস্ত, পুড়িয়ে দেওয়া স্কুল-কলেজ পুনর্গঠন করেন। নতুন নতুন বিদ্যালয় ও কলেজ ভবন নির্মাণ করেন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করেন। দেশে শিক্ষিত ও মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তুলতে জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেন। 
কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর স্বৈরাচারী সরকারগুলো শিক্ষার উন্নয়নে জাতির পিতার নেওয়া কোন পদক্ষেপই আর বাস্তবায়ন করেনি, অব্যাহত রাখেনি। ৭৫ পরবর্তী অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা শিক্ষাখাতে নিয়ে আসে ব্যাপক নৈরাজ্য, অনিয়ম, দুর্নীতি, নকল আর অব্যবস্থাপনা। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নমুখী হয়। 
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই দেশের শিক্ষাখাতের উন্নয়নে কাজ করে গেছে। ’৯৬-এর সরকারের সময় শিক্ষাখাতের উন্নয়নে আমাদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ শতাংশে। এ বিশাল অর্জনের সম্মানজনক স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ‘ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮’ লাভ করে।
কিন্তু বিএনপি-জামাত সরকারের ২০০১-২০০৬ মেয়াদে সাক্ষরতার হার কমে দাঁড়ায় ৪৭ শতাংশে। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমাদের চেষ্টার ফলে তা এখন আবার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭১ শতাংশে।
গত ছয় বছরে আমরা দেশের শিক্ষাখাতে আমূল পরিবর্তন এনেছি। আমরা একটি সর্বজন স্বীকৃত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। জাতীয় বাজেটে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
বছরের শুরুতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের নতুন পাঠ্য বই দেওয়া হচ্ছে। ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ১৫৯ কোটি বই বিতরণ বিতরণ করা হয়েছে। বিশ্বের কোন দেশে এতো বই বিনামূল্যে বিতরণের কোন রেকর্ড নেই। ৫ বছরে শিক্ষার্থী বেড়েছে ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার। নির্দিষ্ট সময়ে জেএসসি, জেডিসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বৃত্তি/উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। 
আমাদের এসকল পদক্ষেপের ফলে ঝরে পড়ার হার  হ্রাস পেয়েছে। পাশের হার বেড়েছে। শিক্ষার মান বেড়েছে। অগ্রসরমান পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে আমরা শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। 
সুধিমন্ডলী,
গত ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ‘স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১ লাখ ২৯ হাজার ৮১০ জন  ছাত্রীদের মধ্যে ৭২ কোটি ৯৫ লাখ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। ছাত্রীদের পাশাপাশি আমরা ছাত্রদেরও উপবৃত্তি প্রদান করছি। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে আমরা ১ লাখ ৭৪ হাজার ৪৪৬ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দিয়েছি যার মধ্যে ১৫ হাজার ৯৫৭ জন ছাত্র রয়েছে।

২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭০ হাজার শিক্ষার্থীকে ২২৪৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা উপবৃত্তিসহ অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উপবৃত্তি গ্রহীতার ৭৫ শতাংশ ছাত্রী। উপবৃত্তির ফলে নারী শিক্ষার উন্নয়নে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। ইতোমধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্রীরা ছাত্রদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে বর্তমানে ছাত্রী ৫৩% এবং ছাত্র ৪৭%। আমাদের এ সাফল্যের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতায় মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) অর্জিত হয়েছে।
 
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ট্রাস্টের FDR এর ইন্টারেস্ট থেকে এ সকল তহবিল গঠন করা হয়েছে।
সুষ্ঠুভাবে উপবৃত্তিসহ অন্যান্য আর্থিক অনুদান কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ট্রাস্টের স্থায়ী তহবিলের আমানত ১০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা প্রয়োজন। আমি সরকারের পাশাপাশি এ ট্রাস্টের ফান্ড বৃদ্ধিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।
সুধিবৃন্দ,
আমরা সারাদেশে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অসংখ্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত করেছি। এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানি ও প্রয়োজনীয় স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করেছি। 
আমরা গত ছয় বছরে ২,৮৮০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ২৬৪টি মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ করেছি। ৯৭৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬৯৬টি মাদ্রাসা এবং ৫৮১টি কলেজের নতুন ভবনের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। দেশের বিদ্যালয়বিহীন ১,৫০০টি গ্রামে নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। 
আমরা স্কুল ফিডিং কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। স্কুল ফিডিং প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১০০% উপস্থিতির হার নিশ্চিত হচ্ছে এবং ঝরে পড়ার হার ব্যাপকভাবে কমছে। 
আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করেছি। ডিজিটাল কন্টেট তৈরির জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সারাদেশে ৩ হাজার ১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আমরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সকল পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে রূপান্তরিত করেছি। পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, শিক্ষক নিয়োগ, নিবন্ধনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম ডিজিটালাইজড্ করা হয়েছে।
জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে শিক্ষার সকল স্তরে তথ্য-প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে ICT in Education মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। 

কারিগরি শিক্ষার প্রসারে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ০১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এবং মহিলাদের জন্য প্রতিটি বিভাগীয় সদরে একটি করে মহিলা টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন কার্যক্রম হাতে নিয়েছি।
সুধিমন্ডলী,
আমরা যখন দেশের শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করি তখন বিএনপি-জামাত জোট শিক্ষাখাতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। তারা যখনই ক্ষমতায় এসেছে দেশের শিক্ষাখাতে নেমে এসেছে ব্যাপক দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা। বিএনপি-জামাত জোট আমলে শিশু-কিশোরদের পড়ানো হতো অসত্য ও বিকৃত ইতিহাস। এসএসসি, এইচএসসিসহ অন্যান্য পরীক্ষা শুরুর সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ ছিল না। ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিসহ নানা অনিয়মে নিমজ্জ্বিত ছিল পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা।
আপনাদের মনে আছে, ২০১৩ সালে মাসের পর মাস ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারেনি তাদের সহিংসতা ও নাশকতার কারণে। নির্বাচন বানচাল করতে ৫৮২টি স্কুল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। স্কুলে যাওয়ার পথে ককটেল মেরে আহত করেছে সাভারের চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্রী বিনু ও বগুড়ার সাদিয়া আক্তারকে। 
গত ৫ জানুয়ারি থেকে শুরু করে তাদের ৯২ দিনের  ধারাবাহিক হরতাল ও অবরোধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের শিক্ষাখাত। সময়মত এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তারা ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকদের উপর হামলা করেছে। নোয়াখালিতে স্কুল শিক্ষিকা শামসুন্নাহারকে পাথর ছুড়ে হত্যা করেছে। বোমা মেরে অন্ধ করে দিয়েছে স্কুলছাত্র অন্তু’র চোখ।
দেশের জনগণকে সাথে নিয়ে বিএনপি-জামাতের সকল বাধা অতিক্রম করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষাসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মডেল হিসাবে দাঁড় করাতে চাই। আমরা সে লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছি।
আজ যারা বৃত্তি পেলে, আমি আশা করি, তোমরা স্নাতক পর্যায় অতিক্রম করে আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে। দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। 
আমি বিশ্বাস করি, তোমরাই পারবে সকল জীর্ণ-জরা, কূপমন্ডুকতা দূর করে সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে। তোমরাই হবে জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়নের কারিগর। 

আমি এ উদ্যোগের সাথে সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং ট্রাস্ট-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।
  খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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